
যশোর সেনানিবাসের মোট জমির পরিমাণ 2709.6356 একর । তম্মধ্যে এ-১ শ্রেণী জমির পরিমাণ 2456.4356 একর, বি-৪ শ্রেণী জমির পরিমাণ ৩৬.০৯ একর  এবং সি শ্রেণী জমির পরিমাণ ২১৩.৫৮ একর । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেলওয়ে সাইডিং হিসেবে অধিগ্রহণকৃত ৩.৫৩ একর জমি যুদ্ধ শেষে অব্যবহৃত থাকায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবৈধ দখলে চলে যায় । উক্ত জমি এমএলআর এ থাকলেও সরেজমিনে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে নেই।  এছাড়া বিমান বাহিনী এলাকায়  ৮৭৭.৯৩ একর "এ-১' শ্রেণীভুক্ত জমি রয়েছে। 

০৩.০০ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন  সি  শ্রেণীভূক্ত জমির বিবরণঃ
	ক্র/নং
	কি জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে
	জমির পরিমাণ

	01. 
	সি এ সেন্টার (বাদামতলা বাজার) 
	১১.৪০ একর

	02. 
	বাদামতলা কবরস্হান 
	৫.৪৫ একর

	03. 
	সেনানিবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় 
	১.৬৪ একর

	04. 
	সেনানিবাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
	৫.৮৬ একর

	05. 
	খয়েরতলা বাজার 
	২.৫০ একর

	06. 
	দাউদ পাবলিক স্কুল 
	১৮.৭১ একর

	07. 
	ট্রেন্সিং গ্রাউন্ড (বর্তমানে এস টি সি এন্ড এস  এর আওতায়)
	৫.০০ একর

	08. 
	বাজার এলাকা 
	১৬৩.০২একর

	সর্বমোট =
	২১৩.৫৮ একর


০৮.বাজার এলাকার বর্তমান জমি নিম্নরূপভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেঃ
	ক্র/নং
	কি জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে
	জমির পরিমাণ

	01. 
	ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
	১৫.০০ একর

	02. 
	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিম্ন মাধ্যমিক  বিদ্যালয়
	৫.৬৭ একর

	03. 
	সেনানিবাস বেসামরিক আবাসিক এলাকা
	১১.০০ একর

	04. 
	কৃষি জমি
	৮২.৫০একর

	05. 
	অন্যান্যঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস, সি ই ও-এর বাংলো, ষ্টাফ কোয়ার্টার ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ডিসপেন্সারী,পুকুর, বনায়নকৃত জমি ও রাস্তাতৈরি

	৪৮.৮৫ একর

	
	১৬৩.০২ একর


উল্লেখ্য বাজার এলাকার জমি হতে  ১৮.১০ একর জমি ফায়ারিং রেঞ্চ, রাস্তা, পুকুর ইত্যাদির প্রয়োজনে স্হানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে অধিগ্রহণ করেছেন যা অধিদপ্তরের ০২/৯/১৯৮৮ খ্রীঃ তারিখের ৯/এমএলএন্ডসি/যশোর/১১-২/শা-৩/৯ নং পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে । নবগঠিত ২১ পদাতিক ব্রিগেড এবং ৭ এম পি ইউনিটের সৈনিকদের প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার মাঠ তৈরির জন্য ২২.৭৯ একর জমি স্হানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করেছে যা সাভূসে অধিদপ্তরের ২৩/৩/২০১০ খ্রীঃ তারিখের ২১/এমএলএন্ডসি/এমইও-বগুড়া/২০৬/শা-৩/৫১ নং পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে । 
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